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জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০০৮ ও ২০০৯ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সম্মানিত পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংগঠনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

সুস্থ-সবল দেহ-মনের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। খেলাধূলা জীবনকে সুন্দর করে। পরিশীলিত ও গতিময় করে। শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতা শিক্ষা দেয়। আমাদের মাঝে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করে। 
একজন ক্রীড়াবিদ খেলাধুলার জন্য তাঁর জীবন ও যৌবনকে উৎসর্গ করে দেন। তিনি কঠোর অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নিজেকে যেমন গড়ে তোলেন, তেমনি দেশ ও জাতির জন্য বয়ে আনেন সম্মান। এ সকল ক্রীড়াবিদ দেশের গৌরব । তাঁদেরকে সম্মানিত করার জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রীয়ভাবে সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। 
সুধিমন্ডলী, 

জাতির পিতা খেলাধুলা ভালবাসতেন। এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিজেও একজন ক্রীড়াবিদ ছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের ক্রীড়া খাতের উন্নয়নে সর্বদাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিয়েছি। গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত খেলাধুলার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, অনুকূল পরিবেশ তৈরি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষাক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

বিএনপি-জামাত জোট দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাংগঠনিক শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। আমরা নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করি। এখন ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসছে। দেশ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সাফল্য বয়ে আনছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ঢাকা শহরের ক্রীড়া অবকাঠামোগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করেছি। নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা স্টেডিয়ামগুলোকেও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করেছি। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগীয় শারীরিক শিক্ষা কলেজের উন্নয়নে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছি। দেশে স্কুল- কলেজ পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে। 

 আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০০৯ সালে পঞ্চম সাউথ এশিয়ান শ্যুটিং প্রতিযোগিতা, ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ অলিম্পিক কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফাইং রাউন্ড, উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মহিলা ক্লাব কাপ ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা, নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গুজুরি কারাতে চ্যাম্পিয়ানশীপ, কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান আরচারি গ্র্যান্ড প্রিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ ও ওয়ার্ল্ড র‌্যাকিং, সিউলে কোরিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশন্যাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়ানশীপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। 

এছাড়া ২০১০ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩য় ইন্দো-বাংলাদেশ-বাংলা গেমস, ব্রুনাইয়ে অনুষ্ঠিত ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়ানশীপ, ২০১১ সালে কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ১ম মাউন্ট এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল তায়কোয়ানডো চ্যাম্পিয়ানশীপ, ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়ানশীপ, এথেন্সে বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্পেশাল অলিম্পিকসহ দেশে-বিদেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ গৌরব অর্জন করেছে। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ আটটি ম্যাচ এবং চারটি অনুশীলন ম্যাচের আয়োজন করেছি। আমাদের এ অর্জনের জন্য সারা বিশ্ব আমাদের প্রশংসা করেছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের এ সাফল্য ধরে রাখার জন্য আমরা নিরলস কাজ করছি। ২০১৪ সালে আমাদের দেশে আইসিসি ওয়ার্ল্ড টি টুয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে। আমি আশা করি, এ অনুষ্ঠানটিও আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে আয়োজন করতে পারব। 

২০১০ সালে ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসের সফল আয়োজকও বাংলাদেশ। ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল ও ক্রিকেট সহ রেকর্ড সংখ্যক ১৯টি স্বর্ণ পদক সহ মোট ৯৭টি পদক অর্জন করে। 
এছাড়া বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল ইনভাইটেশনাল ইয়ুথ টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশীপ, ৩য় এশিয়ান জুরখানে ও কুস্তি পালোয়ানী চ্যাম্পিয়নশীপ, আইসিসি ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন সিরিজ, সুলতানা কামাল ৪র্থ সেন্ট্রাল সাউথ এশিয়ান আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়নশীপও আমরা সফলভাবে আয়োজন করেছি। 
আমাদের গত মেয়াদে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত আইসিসি বিশ্বকাপ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মিনি বিশ্বকাপের সফল আয়োজনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেই। ১৯৯৯ এর বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আওয়ামী লীগ আমলেই আইসিসি বাংলাদেশকে ওয়ান ডে মর্যাদা ও বিশ্বের ১০ম টেস্ট খেলুড়ে দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ান ডে স্ট্যাটাস অর্জন করেছে। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা দেশব্যাপী প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। তৃণমূল পর্যায় থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে তাদের নিয়মিত, নিবিড়, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড় তৈরির কার্যক্রম চলছে। আমরা  ক্রীড়া ক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। 
খেলাধুলার উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের সরকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল ক্রীড়াবিদদের সহায়তার জন্য বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০১১ পাশ করেছে। প্রথম পর্যায়ে এর তহবিল ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। 
আমি আশা করি দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে আসবেন। দেশের ক্রীড়াঙ্গনে বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি পেলে আমরা এ ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাব। 
সুধিবৃন্দ, 
দেশীয় খেলাধুলা আমাদের জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অংশ। দেশীয় খেলা যাতে হারিয়ে না যায় সেদিকে আমাদের খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের নুতন প্রজন্মকে সব ধরনের দেশীয় খেলা সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। আমরা ভাষার যুদ্ধে জয়ী হয়েছি। আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা আজ দেশের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঠাঁই পেয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ক্রীড়াক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বের বুকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারব। 
আমাদের আগামী প্রজন্ম হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলা-ধুলায় সেরা। তারা হবে ‘সোনার বাংলার সোনার মানুষ।' 

আজ যে সকল সফল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০০৮ ও ২০০৯ পেতে যাচ্ছেন, আমি তাঁদের সকলকে আবারও প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, দেশের ক্রীড়ার উন্নয়নে আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটাবেন। 

আসুন সকলে মিলে দেশের জন্য কাজ করি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করি। 

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
